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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ, 
মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ।
আসসালামু আলাইকুম।
আজ শোকের মাস আগস্টের শেষ দিন। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে নিহত সকল শহীদদের। স্মরণ করছি ২০০৪ সালের ২১ আগষ্ট গ্রেনেড হামলায় শহীদ আইভ রহমানসহ সবাইকে।
বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ একটি শিক্ষানীতির জন্য বারবার সংগ্রাম করেছে, জীবন দিয়েছে। তাদের সবাইকে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। 

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
১৯৭০ সালের নির্বাচনের আগে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে জাতির পিতা বলেছিলেন, “সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না”।
স্বাধীনতার পর পরই যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের ভগ্নস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে জাতির পিতা দেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন শিক্ষাখাতকে। তিনি হাজার হাজার বিধ্বস্ত, পুড়িয়ে দেয়া স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন।
জাতির পিতা প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ঘোষণা করেন। দেশের ৩৭ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক ও অভিন্ন গণমুখী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য মাদ্রাসা বোর্ড গঠন করেন।
কিন্তু ‘৭৫ এর ১৫ আগস্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর থেমে যায় শিক্ষাসহ দেশের সকল উন্নয়নের চাকা। বাংলাদেশে নেমে আসে গণতন্ত্রহীন, সামরিক শাসনের এক কালো অধ্যায়।
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমরা একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেই। ১৯৯৭ সালে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। এ রিপোর্টের আলোকে প্রণীত হয় শিক্ষানীতি-২০০০। বিএনপি-জামাত জোট সরকারে এসে তা বাতিল করে দেয়। 
শিক্ষাখাতে আমাদের সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে শিক্ষার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশে। 
১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরাই প্রথম দেশের প্রথম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করি। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও গাজীপুরে বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করি।
মোট ১২ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সে অনুযায়ী কাজ শুরু করি। ৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ চূড়ান্ত হয়। বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় এসে বাকী ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয়। বাস্তবায়নাধীন গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং দিনাজপুরের হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করে দেয়। কারণ, যারা নিজেরা শিক্ষিত নয়, তারা হয়তো চায়না, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হোক।
২০০১ সালের পর বিএনপি-জামাত সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার কারণ শিক্ষার হার নেমে আসে ৪৭ শতাংশে। বিসিএসসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ছিল নিয়মিত ঘটনা।
শিশু-কিশোরদের পড়ানো হতো অসত্য ও বিকৃত ইতিহাস। এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ছিল না। ফলাফল বের হতে তিন-চার মাস চলে যেত। ভর্তি বাণিজ্য, কোচিং বাণিজ্য, অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়মে আকন্ঠ নিমজ্জিত ছিল পুরো শিক্ষাব্যবস্থা।
জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে ২০০৯ সালে আমরা আবার সরকার গঠন করি। শিক্ষাখাতের অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করি। শিক্ষাখাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনি। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করি।
গত পাঁচ বছরে বছরের শুরুতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত এ যাবত ১২৩ কোটি ২০ লক্ষ ৮ হাজার ২০০টি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। 
এবছর নানা প্রতিকূলতা, বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাস, জ্বালাও-পোড়াও ও অবরোধ সত্ত্বেও আমরা বছরের প্রথম দিন ৩১ কোটি নতুন বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি। 
২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৩২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯২৩ টি বই বিতরণ করা হবে। 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ কোটি ২০ লাখ বৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
আমাদের এ সকল পদক্ষেপের কারনেই আজ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পাশের হার বেড়েছে। দেশে আজ সাক্ষরতার হার  বেড়ে আজ ৭০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
আমরা পাঠ্যপুস্তকের বিকৃত ইতিহাস সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। 
দেশব্যাপী অভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করেছি।
এখন পয়লা নভেম্বর জেএসসি-জেডিসি, পয়লা ফেব্রুয়ারি এসএসসি, পয়লা এপ্রিল থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। ৬০ দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। 
পয়লা জানুয়ারি বিনামূল্যে বই বিতরণ ও প্রাথমিক-মাধ্যমিক স্তরের ক্লাস শুরু, পহেলা জুলাই একাদশ শ্রেণির ক্লাস শুরু হচ্ছে। গত সাড়ে পাঁচ বছরে এর কোন ব্যত্যয় হয়নি। 

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন দক্ষতা যাচাই করতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। 

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষার উন্নয়নে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। অচিরেই স্নাতক পর্যন্ত নারীশিক্ষা অবৈতনিক হবে। 
১ হাজার কোটি টাকা সিড মানি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট গঠন করেছি। এ ফান্ড হতে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। আগামীতে  ছাত্রদেরও উপবৃত্তি প্রদান করা হবে। 
মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার লক্ষ্যে সারাদেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। যার প্রভাব আমরা এসএসসির ফলাফলে দেখতে পাচ্ছি।
শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমরা ICT in Education Master Plan বাস্তবায়ন করছি। রেজিস্ট্রেশন, ফরম ফিল-আপ, ভর্তি এখন অন-লাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। ২০ হাজার ৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরীর লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষকদের তৈরি কনটেন্ট শেয়ারিং এর জন্য ‘শিক্ষক বাতায়ন’ নামে একটি কনটেন্ট পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া সকল পাঠ্যপুস্তকের  ই-বুক ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে। 

আমরা মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করেছি। ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স এবং ৩১টি সিনিয়র মাদ্রায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত মেয়াদে আমরা ১ হাজার ৬২৪টি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিও ভুক্ত করেছি। 
প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
কারিগরি খাতে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দক্ষতা নীতিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চালু করা হয়েছে। টেক্সটাইল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে। সিলেট, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বরিশালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।  

আমরা ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। ২৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দিয়েছি। দেশে বর্তমানে ৩৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭৯টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। 

ইনশাআল্লাহ্ আমরা দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবো। 
আমরা প্রায় ৬ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১ হাজার ১৩০টি মাদরাসা ও ১ হাজার ৫০০টি কলেজ এবং ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো  উন্নয়ন করেছি। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন ৩১০টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীতে সরকারিভাবে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। ১২৮টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। 

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আপনারা জানেন ২০১৩ সালের শেষের দিকে বিএনপি-জামাত জোটের নজিরবিহীন নৈরাজ্য ও অরাজকতার শিকার হয় পাঁচ শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা জীবন চরম অনিশ্চয়তার শিকার হয়।  

আমাদের সরকারের প্রচেষ্টায় শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা গ্রহণ নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
আমরা চাই, এদেশের প্রতিটি মানুষ আমাদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার-শিক্ষার অধিকার লাভ করুক। আমাদের লক্ষ্য -সাক্ষরতার হার শতভাগে উন্নীত করা। কোন শিশু যাতে শিক্ষাবঞ্চিত না হয়, তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।  
আমার বিশ্বাস, সরকারের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনারা আন্তরিকতার সাথে আপনাদের দায়িত্ব পালন করছেন। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদের আরও অনেক দূর যেতে হবে। আপনাদেরকে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, দেশাত্ববোধ ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘঠাতে হবে। তাদেরকে আত্ববিশ্বাসী, দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ

আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব মন্দা সত্বেও আমরা প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের উপরে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মাথা পিছু আয় বেড়ে ১১৯০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার বিজার্ভ ২৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃস্টি, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উচু করে দাঁড়াতে চাই।

আসুন আমরা সকলে মিলে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি। সকলকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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